
আল্লাহ কর্তৃক মেনানীত ইমাম ও তাঁর দািয়ত্ব
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আমােদর িবশ্বাস অনুযায়ী, রাসূল (সা.) এর ইমাম বা খিলফা তথা প্রিতিনিধর দু’ধরেনর দািয়ত্ব-কর্তব্য রেয়েছ। যথা
:

একিট বাহ্িযক শাসন অপরিট আধ্যাত্িমক শাসন।

বাহ্িযক শাসন

অর্থাৎ শাসন পিরচালনা, আইেনর বাস্তবায়ন, অিধকার সংরক্ষণ, ইসলামী রাষ্ট্েরর সংরক্ষণ ইত্যািদ।

এক্েষত্ের ইমাম বা খিলফা তথা প্রিতিনিধর কাজ অন্যান্য শাসকেদর মতই, তেব সামািজক ন্যায় িবচার প্রিতষ্ঠা করা
কখনই ইসলােমর আইন ও িবচারিবিধর ওপর পূর্ণ জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নয়।

আধ্যাত্িমক শাসন

আধ্যাত্িমক শাসন এই অর্েথ েয,  ইমাম বা খিলফা তথা প্রিতিনিধর কর্তব্য হচ্েছ সামািজক গুরুত্বপূর্ণ ও  জিটল
সমস্যার সমাধান দান ও মানুেষর েহদােয়েতর জন্য প্রেয়াজনীয় িবষয়গুিল (যা েকান কারেণ বলা হয় িন) মুসলমানেদর

িনকট তুেল ধরা।

এক্েষত্ের  ইমাম  বা  খিলফা,  একজন  শাসেকর  দািয়ত্ব  পালেনর  পাশাপািশ  অবশ্যই  ধর্মীয়  িবিধ-িবধান  ও  েকারআেনর
তাফসীর বা ব্যাখ্যাও জনগেণর সামেন বর্ণনা করেবন যােত ইসলােমর িচন্তা-ধারােক েয েকান ধরেনর িবচ্যুিত েথেক
রক্ষা  এবং  িবিভন্ন  ধরেনর  সন্েদহ-সংশয়  হেত  মুক্ত  রাখেত  পােরন।  সুতরাং  ইমাম  বা  খিলফােক  অবশ্যই  রাষ্ট্েরর
অিধবাসীেদর  মধ্েয  ইসলােমর  িভত্িত,  মানদণ্ড  ও  শরীয়েতর  িবিধ-িবধােনর  ক্েষত্ের  সবেচেয়  জ্ঞানী  ও  িবজ্ঞ  হেত



হেব। অর্থাৎ সবার েচেয় েবিশ মহানবী (সা.)-র প্রজ্ঞা ও জ্ঞােনর ঝর্ণা ধারা হেত পািন পান এবং তাঁর থাকাকালীন
সমেয় যেথষ্ট পিরমাণ জ্ঞান ও ৈনিতক লাভবান হওয়ার েসৗভাগ্েযর অিধকারী হেত হেব। সুতরাং ইসলামেক িটিকেয় রাখার
জন্য  এরূপ  ব্যক্িতত্ব  িবদ্যমান  থাকা  অপিরহার্য  িযিন  রাসূল  (সা.)  এর  পিবত্র  অস্িতত্ব  েথেক  পর্যাপ্ত
প্রিশক্িষত ও ৈনিতক িশক্ষা লাভ কেরেছন। েসই সােথ িতিন একিদেক ইসলােমর জন্য অগ্রবর্তী ভূিমকা পালনকারীেদর
মধ্েয  শীর্ষস্থানীয়  হেবন  অন্যিদেক  সংেবদনশীল  পিরস্িথিতেত  িনেজর  স্বার্েথর  উপর  মুসলমানেদর  ও  ইসলােমর

স্বার্থেক  প্রাধান্য  িদেয়  দ্বীনেক  রক্ষার  জন্য  আত্েমাৎসর্গ  করার  দৃষ্টান্েতর  অিধকারী  হেবন।

ইমাম  বা  খিলফার  শাসনকার্েযর  ক্েষত্ের  মুসলমানেদর  সমস্ত  সম্পেদর  উপর  তার  শাসন  কর্তৃত্েবর  অিধকার  থাকেব
িবেশষ কের খুম্স, যাকাত, রাজস্ব ও ভূিমকর, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গিণমত, খিনজ ও অন্যান্য সাধারণ সম্পদ ইত্যািদ
যা ইমাম বা খিলফার অধীেন থাকেব এবং ইমাম বা খিলফার দািয়ত্ব হচ্েছ এগুেলােক েকান প্রকার অিনয়ম ছাড়াই জনগেণর
মােঝ  বন্টন  করা;  অথবা  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  কল্যাণকর  েকান  কােজ  লাগােনা।  সুতরাং  তােক  অবশ্যই  ইসলােমর  ন্যায়
িভত্িতক বন্টন ব্যবস্থা সম্পর্েক পূর্ণ অবিহত এবং দুিনয়ার প্রিত িনরাসক্ত হেত হেব। এমনিক তােক সংেবদনশীল
িবেশষ মুহূর্েতও ভুল করা চলেব না অর্থাৎ তােক জ্ঞান ও কর্ম উভয় ক্েষত্েরই িনর্ভুল হেত হেব। এমন ব্যক্িতেক
মহান আল্লাহ ব্যতীত েকউই শনাক্ত করেত সক্ষম নয়। িঠক এই দিলেলর িভত্িতেতই ইমামত তথা েখলাফত হচ্েছ আল্লাহর
পক্ষ েথেক িনর্ধািরত যা তাঁর পক্ষ হেত উম্মেতর মধ্েয সর্েবাত্তম ও সবেচেয় জ্ঞানী ব্যক্িতেকই প্রদান করা

হয়। তাই ঐ পিবত্র পদ মানুেষর িনর্বাচেনর নাগােলর বাইের।

অন্যভােব  বলা  যায়,  ইমামত  তথা  েখলাফত  আল্লাহর  মেনানীত  একিট  পদ  যােত  মানুেষর  েভােটর  েকান  প্রভাব  েনই।  এ
িচন্তার  িভত্িতেত  আমরা  রাসূল  (সা.)  এর  স্থলািভিষক্ত  িনর্ধারেণর  ক্েষত্ের  অবশ্যই  বর্িণত  দিলল  ও  ঐশী
িনর্েদেশর  উপর  িনর্ভর  করেবা  এবং  রাসূল  (সা.)  এর  বাণীসমূহ  যা  এই  সম্পর্েক  বর্িণত  হেয়েছ  েসগুেলা

িনরেপক্ষভােব  পর্যােলাচনা  কের  তার  ফলাফেলর  উপর  িসদ্ধান্ত  িনব।

হযরত আলীর (আ.) েখলাফেতর অকাট্য প্রমাণ

েয সকল প্রমাণািদ সরাসির সুস্পষ্টভােব আলীর (আ.) েখলাফত ও েনতৃত্বেক প্রমাণ কের তার সংখ্যা এত েবশী েয যিদ
আমরা  তা  উল্েলখ  করেত  চাই  তাহেল  শুধু  েসগুিলই  একটা  বড়  গ্রন্েথ  রূপ  লাভ  করেব।  তাই  এখােন  সামান্য  কেয়কিটর

উল্েলখ কেরই ক্ষান্ত থাকেবা।

প্রথেমই  বলা  দরকার  েয,  যিদও  মুসিলম  সমাজ  রাসূল  (সা.)  এর  ইন্েতকােলর  পর  েনতা  িনর্ধারেণর  ক্েষত্ের  ভুল
িসদ্ধান্ত িনেয়িছল ও রাসূল (সা.) এর প্রকৃত খিলফা হযরত আলীেক ২৫ বছর ধের শাসনকার্য হেত দূের েরেখিছল, িকন্তু
এেত তাঁর সত্তাগত মর্যাদার মূল্য িবন্দু পিরমাণও কেম িন; বরং তারা িনেজরাই একজন িনষ্পাপ বা মাসুম েনতা হেত
বঞ্িচত  হেয়েছ  এবং  উম্মতেকও  তার  সুফল  েথেক  বঞ্িচত  কেরেছ।  কারণ  তাঁর  মান-মর্যাদা  বাহ্িযক  েখলাফেতর  সােথ
সম্পৃক্ত  িছল  না,  বরং  েখলাফেতর  পদিট  স্বয়ং  আলীর  (আ.)  দািয়ত্বভােরর  সােথ  সম্পৃক্ত  িছল।  তাই  তাঁেক  েখলাফত

েথেক দূের রাখার কারেণ রাসূেলর নীিত ও সুন্নেতর অেনক পিরবর্তন সািধত হেয়িছল।

যখন আিমরুল মু’িমনীন আলী (আ.) কুফা শহের প্রেবশ করেলন, তখন এক ব্যক্িত তাঁর সামেন এেস বলল : ‘আল্লাহর কসম, েহ
আিমরুল মু’িমনীন!  েখলাফতই আপনার মাধ্যেম মর্যাদা লাভ কেরেছ ও েসৗন্দর্য্যমন্িডত হেয়েছ,  এমন নয় েয আপিন ঐ



েখলাফেতর মাধ্যেম মর্যাদা লাভ কেরেছন। আপনার কারেণই এই পদিট মর্যাদার উচ্চ স্তের েপৗঁেছেছ, এমন নয় েয আপিন
ঐ  পেদর  কারেণ  উচ্চস্তের  েপৗঁেছেছন।  েখলাফতই  আপনার  মুখােপক্ষী  হেয়িছল,  আপিন  তার  প্রিত  মুখােপক্ষী  িছেলন

’না।

আহমাদ  ইবেন  হাম্বােলর  পুত্র  আব্দুল্লাহ  বেলেছন  :  “একিদন  আমার  িপতার  িনকট  বেসিছলাম।  কুফার  অিধবাসী  একদল
েলাক  প্রেবশ  করেলা  ও  খিলফােদর  েখলাফত  সম্পর্েক  আেলাচনা  করেলা;  িকন্তু  আলীর  েখলাফত  সম্পর্েক  কথা-বার্তা

: একটু দীর্ঘািয়ত হল। আমার িপতা মাথা উঁচু কের বলেলন

েতামরা আর কত আলী ও তার েখলাফত (শাসনকর্তৃত্ব) সম্পর্েক আেলাচনা করেত চাও? েখলাফত আলীেক সুেশািভত কের িন‘
”বরং আলীই েখলাফতেক েসৗন্দর্য্য দান কেরেছন’।

আমরা  জািন  েয,  গাদীেরর  ঘটনা  একিট  প্রামািণক  ঘটনা  যা  ইসলােমর  ইিতহােস  িলিপবদ্ধ  হেয়েছ  এবং  েবলায়ােতর
একিট তর্কাতীত বাণী যা রাসূল (সা.) কর্তৃক বর্িণত হেয়েছ। আর ُمَوْلاه مَنْ كُنْتُ مَولاهُ فَعَلي (কর্তৃত্েবর) হাদীসও
অর্থ ও ভাবধারার ক্েষত্েরও েকান প্রকার অস্পষ্টতার িচহ্ন তােত েনই; যারাই একটু আরিব ব্যকরণ সম্পর্েক জ্ঞাত
ও  বুদ্িধবৃত্িতক  এবং  প্রচিলত  সর্বগ্রাহ্য  মাপকািঠ  সম্পর্েক  পিরিচত  তারা  যিদ  ন্যায়সঙ্গত  দৃষ্িটেত
পক্ষপাতহীনভােব এই হাদীসিটর প্রিত দৃষ্িটপাত কের তাহেল অবশ্যই স্বীকার করেব েয এই হাদীসিট আলী ইবেন আবী

তািলেবর (আ.) ইমামত, েনতৃত্ব ও প্রাধান্যতার কথাই প্রমাণ কের।

এমন  িক  এই  হাদীসিটেক  যিদ  না  েদখার  ভান  কির,  তারপেরও  আলী  (আ.)  এর  ইমামত  ও  েনতৃত্ব  সম্পর্েক  িশয়া  এবং
সুন্নীেদর  গ্রন্থসমূেহ  যেথষ্ট  পিরমাণ  হাদীস  বর্িণত  হেয়েছ  যা  আমােদর  িনকট  িবদ্যমান।

রাসূল (সা.) হেত এ সম্পর্েক েয সমস্ত হাদীস বর্িণত হেয়েছ তার িকছু নমুনা এখােন তুেল ধরেবা।

মহানবী (সা.) কর্তৃক িনর্ধািরত প্রিতিনিধ বা খিলফা

: রাসূল (সা.) বেলেছন

 لكل نَيٍ وَصي وَ وٰارثٌِ وَ انِ عَلياً وَصّي وَ وٰارثي

অর্থাৎ ‘প্রত্েযক নবীরই ওসী বা প্রিতিনিধ ও উত্তরািধকারী আেছ এবং িনশ্চয়ই আমার প্রিতিনিধ ও উত্তরািধ-কারী
’হল আলী।

: আেরা বেলন

تي مِنْ بَعدي ُي في عِترتَي وَ اهَْلِ بَيتي وَ امّوَص ِةِ وَ عَلي ُهٰذِهِ الام يَِأنٰا ن 

’অর্থাৎ ‘আিম এই উম্মেতর (জািতর) নবী আর আলী হচ্েছ আমার ওসী বা প্রিতিনিধ।

: িতিন বেলন



تي ُي وَ خَليفَتي في امري وَ وٰارثي وَ وَصعَليٌ أخي وَ وَز 

’অর্থাৎ ‘আমার উম্মেতর মধ্েয আলীই আমার ভাই, আমার সহেযাগী উজীর, প্রিতিনিধ, উত্তরািধকারী ও আমার খিলফা।

এসব  হাদীেস  ওসী  (প্রিতিনিধ)  ও  উত্তরািধকারী  এ  দু’িট  িশেরানামেক  েবশী  গুরুত্ব  েদওয়া  হেয়েছ।  আর  ঐ  দু’িটর
প্রত্েযকিটই আিমরুল মু’িমনীন আলী (আ.) এর ইমামত বা েখলাফতেকই প্রমাণ কের।

ওসী বা প্রিতিনিধর অিধকার

ওসী বা প্রিতিনিধ তােকই বলা হয় িযিন সমস্ত দায়-দািয়ত্েবর ক্েষত্ের অিসয়তকারীর অনুরূপ অর্থাৎ যা িকছুর উপর
অিসয়ত-কারীর অিধকার ও ক্ষমতা িছল ওসীরও তার উপর অিধকার ও ক্ষমতা রেয়েছ এবং তা ব্যবহার করেত পারেবন তেব েয
ক্েষত্ের িতিন িনর্িদষ্টভােব তােক অিসয়ত করেবন েকবল েস  ক্েষত্ের িনর্ধািরত সীমা পর্যন্ত তার ব্যবহােরর

অিধকার আেছ।

এই হাদীেস রাসূল (সা.) আলী (আ.)-েক অিসয়েতর ক্েষত্ের দািয়ত্বেক সীিমত কেরন িন বরং তাঁেক িনঃশর্তভােব ওসী বা
প্রিতিনিধ  িনেয়াগ  কেরেছন  অর্থাৎ  রাসূল  (সা.)  এর  অধীেন  যা  িকছু  আেছ  তার  সবিকছুেত  আলীর  (আ.)  অিধকার  আেছ  আর

এটাই হচ্েছ ইমামত বা েখলাফেতর প্রকৃত অর্থ।

উত্তরািধকারী

উত্তরািধকারী  শব্দিট  শুেন  প্রথম  েয  িচত্রিট  মাথায়  আেস  তা  হচ্েছ  উত্তরািধকারী  ব্যক্িত  উত্তরািধকারী
মেনানীতকারীর  সমস্ত  সম্পত্িতর  মািলক  হয়;  িকন্তু  আলী  (আ.)  শরীয়েতর  দৃষ্িটেত  রাসূল  (সা.)  এর  সম্পেদর
উত্তরািধকারী  িছেলন  না।  েকননা,  ইমািময়া  িফক্েহর  আইন  অনুযায়ী  মৃেতর  যখন  েকান  সন্তান  থােক,  তখন  অন্যান্য
আত্মীয়-স্বজন সম্পেদর উত্তরািধকারী হয় না (সন্তানগণ সম্পেদর প্রথম পর্যােয়র উত্তরািধকারী, তারপর অন্যান্য
আত্মীয়-স্বজন)।  আর  আমরা  জািন  েয,  রাসূল  (সা.)  তাঁর  জীবদ্দশায়  সন্তান  েরেখ  িগেয়িছেলন।  ফািতমা  যাহরা
(সালামুল্লািহ আলাইহা) তাঁর (রাসূেলর) ইন্েতকােলর পেরও কমপক্েষ ৭৫ িদন জীিবত িছেলন, তাছাড়াও রাসূল (সা.) এর
স্ত্রীগণ, যারা সম্পেদর এক অষ্টাংেশর অিধকারী িছেলন, তাঁেদর অেনেকই জীিবত িছেলন। যিদ এ িবষয়গুিলেক উেপক্ষা
কির তবুও আলী (আ.) রাসূল (সা.)-এর চাচােতা ভাই। আর চাচােতা ভাই তৃতীয় পর্যােয় িগেয় উত্তরািধকার পায় এবং আমরা
জািন  রাসূল  (সা.)-এর  চাচা  আব্বাস  তাঁর  (সা.)  মৃত্যুর  পরও  জীিবত  িছেলন।  আর  চাচা  হচ্েছন  দ্িবতীয়  পর্যােয়র

উত্তরািধকারী বা ওয়ািরশ।

িকন্তু আহেল সুন্নােতর িফকাহ্শাস্ত্র অনুযায়ী, স্ত্রী-গণেক তােদর অংশ (১/৮) েদওয়ার পর সম্পদেক দুইভােগ ভাগ
করা হয়, তার এক অংশ পােব হযরত ফািতমা যাহরা (সা.) িযিন রাসূল (সা.)-এর একমাত্র কন্যা িছেলন। অপর অংশিট েযটা
তার  অংেশর  বাইের  :  েসটা  তাঁর  (সা.)  চাচা  আব্বােসর  িদেক  বর্তায়।  সুতরাং,  হযরত  আিমরুল  মু’িমনীন  আলী  (আ.)
েকানভােবই  রাসূল  (সা.)  এর  সম্পেদর  উত্তরািধকারী  হেত  পােরন  না।  অপরিদেক  েযেহতু  রাসূল  (সা.)  সরাসির  তােক
উত্তরািধকারী মেনানীত কেরেছন তাই অবশ্যই এই হাদীেস ‘এরস বা উত্তরািধকােরর’ িবষয়িট সম্পদ িভন্ন অন্যিকছুেক
বুঝায়।  স্বাভািবকভােবই  এই  হাদীেস  উত্তরািধকােরর  িবষয়িট  রাসূল  (সা.)  এর  আধ্যাত্িমক  ও  সামািজক  মর্যাদার



সােথ সংশ্িলষ্ট এবং আলী (আ.)  রাসূল (সা.)  এর  জ্ঞান ও  সুন্নােতর উত্তরািধকারী। েসই দিলেলর িভত্িতেতই িতিন
তাঁর (সা.) খিলফা বা প্রিতিনিধ।

রাসূল (সা.) আলীেক (আ.) বেলেছন ‘তুিম আমার ভাই ও উত্তরািধকারী।’ আলী (আ.) বেলন : ‘েহ আল্লাহর রাসূল! আিম আপনার
কাছ  েথেক  উত্তরািধকারী  িহেসেব  িক  পাব?’  রাসূল  (সা.)  বলেলন  :  ‘ঐ  সকল  িজিনস  যা  আমার  পূর্ববর্তী  নবীগণ
উত্তরািধকার  িহেসেব  েরেখ  েগেছন।’  িজজ্েঞস  করেলন  :  ‘তাঁরা  িক  িজিনস  উত্তরািধকার  িহেসেব  েরেখ  েগেছন?’  িতিন
বলেলন  :  ‘আল্লাহর  িকতাব  ও  নবীেদর  সুন্নাত।’  আিমরুল  মু’িমনীন  আলী  (আ.)  িনেজও  বেলেছন  :  ‘আিম  রাসূল  (সা.)  এর

’জ্ঞােনর উত্তরািধকারী।

 

(.মু’িমনেদর পৃষ্ঠেপাষক হচ্েছ আলী (আ

রাসূল (সা.) যখনই এমন েকান ব্যক্িতর সােথ সাক্ষাত করেতন েয, আলীর (আ.) সােথ েয কারেণই েহাক দ্বন্দ্ব সৃষ্িট
: কেরেছ বা যিদ েকউ মূর্খতার বেশ আলী (আ.) সম্পর্েক রাসূল (সা.) এর িনকট অিভেযাগ করেতা, িতিন তােদরেক বলেতন

 مٰا تريدُونَ مِنْ عَليِ انِ عَلياً مِنيّ وَ أنَٰا مِنْهُ وَ هُوَ ولي كُل مُؤمِنٍ بَعدي

অর্থাৎ ‘আলীর সম্পর্েক েতামরা িক বলেত চাও েস আমার েথেক আর আিম তার েথেক। আমার পের আলীই প্রত্েযক েমা’িমেনর
’ওয়ালী বা পৃষ্ঠেপাষক (অিভভাবক)।

যিদও বাক্েয ব্যবহৃত ‘ওয়ালী’ শব্দিটর অেনকগুেলা আিভধািনক অর্থ রেয়েছ, তারপেরও এই হাদীেস েনতা, পৃষ্ঠেপাষক
বা অিভভাবক ব্যতীত অন্য েকান অর্েথ ব্যবহার হয় িন; এই হাদীেস ‘আমার পের’ শব্দিটই উক্ত মতেক স্বীকৃিত প্রদান
কের। কারণ, যিদ ‘ওয়ালী’ শব্েদর উদ্েদশ্য বন্ধুত্ব, বন্ধু, সাথী, প্রিতেবশী, একই শপথ গ্রহণকারী, এ ধরেনর অর্থই
হত  তাহেল  ‘রাসূল  (সা.)  এর  পের’  েয  সমেয়র  প্রিত  িবেশষ  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ  তার  দরকার  িছল  না,  কারণ  তাঁর  (সা.)

জীবদ্দশায়ই িতিন (আলী) ঐরূপ িছেলন।

রাসূল (সা.) এর বাণীেত আলী (আ.)-র পৃষ্ঠেপাষকতা বা অিভভাবকত্বেক েমেন েনওয়ার সুফেলর কথা

যখনই সাহাবীগণ রাসূল (সা.) এর পের তাঁর খিলফা বা প্রিতিনিধ ও ইসলামী রাষ্ট্র েনতা সম্পর্েক তাঁর (সা.) সােথ
কথা  বলেতন,  তখনই  িতিন  (েকান  েকান  হাদীস  অনুযায়ী  দীর্ঘশ্বাস  েফলেতন)  এবং  আলীর  (আ.)  পৃষ্ঠেপাষকতা  বা

অিভভাবকত্ব  েমেন  েনওয়ার  সুফল  সম্পর্েক  বক্তব্য  িদেতন।

: িতিন বলেতন

 إنْ وَليْتمُُوهٰا عَلياً وَجَدْتمُُوهُ هٰادياً مَهْدياً يَسْلُكُ بكُِمْ عَلَى الطرقِ المسقيم

অর্থাৎ  ‘যিদ  েখলাফতেক  আলীর  হােত  তুেল  দাও,  তাহেল  েদখেব  েয,  েহদায়াত  প্রাপ্ত  ও  েহদায়াতকারী  িহসােব  েস
’েতামােদরেক  সিঠক  পেথ  পিরচালনা  করেছ।



 أما وَالذي نفَْسي بيَِدِهِ لَئِنَ اطَاعُوه لَيَدْخُلُن الجَنةَ اجَْمَعنَ اكَْتعنَ

’অর্থাৎ ‘তাঁর শপথ যাঁর হােত আমার প্রাণ আেছ! যারা আলীর আনুগত্য করেব তারা সকেলই েবেহশ্েত প্রেবশ করেব।

ةِ الْبَيْضٰاء نَـ تجِدُوهُ هٰادياً مَهْدياً يَحْمِلُكُمْ عَليَ المَحَجانِْ تسْتخْلفُِوا عَلياً ـوَ لا ارَٰاكُمْ فَاعِل 

অর্থাৎ ‘যিদ েতামরা আলীেক খিলফা বা প্রিতিনিধ িহেসেব েমেন নাও, তাহেল (আমার মেন হয় না েতামরা এমনিট করেব)
’েদখেব েয, েস সিঠক পথপ্রাপ্ত ও পথপ্রদর্শক; িতিন েতামােদরেক সিঠক পেথ পিরচািলত করেব।

আলী (আ.) এর জন্য িনর্ধািরত েখলাফত

রাসূল (সা.) হেত বর্িণত আেছ েয, শেব েমরােজ (ঊর্ধ্বগমেনর রােত) যখন আিম ৈনকট্েযর প্রান্ত সীমােত েপৗঁছলাম ও
আল্লাহর সম্মুেখ দণ্ডায়মান হলাম,  িতিন বলেলন :  েহ মুহাম্মদ! আিম জবাব িদলাম: ‘লাব্বাইক (আিম হািজর)।’  িতিন

’?বলেলন : ‘তুিম িক আমার বান্দােদরেক পরীক্ষা কের েদেখছ েয, তােদর মধ্েয েক সবেচেয় েবিশ আমার অনুগত

’আিম বললাম : ‘েহ আল্লাহ তােদর মধ্েয আলীই সবেচেয় েবশী অনুগত।

িতিন বলেলন : ‘তুিম সত্যই বেলছ েহ মুহাম্মদ! তুিম িক স্বীয় খিলফা বা প্রিতিনিধ িনর্ধারণ কেরছ েয েতামার পের
েতামার  দািয়ত্বগুিল  পালন  করেব  এবং  আমার  বান্দােদর  মধ্েয  যারা  েকারআন  সম্পর্েক  জােন  না  তােদরেক  েকারআন

’?িশক্ষা িদেব

’আিম বললাম : ‘েহ আল্লাহ! আপিন িনেজই আমার জন্য প্রিতিনিধ িনর্ধারণ কের িদন।

িতিন  বলেলন  :  ‘আিম  আলীেক  েতামার  প্রিতিনিধ  িহেসেব  িনর্ধারণ  করলাম;  তুিম  তােক  স্বীয়  প্রিতিনিধ  িহেসেব  
’িনর্বাচন  কর।

একইভােব  রাসূল  (সা.)  বেলেছন  :  ‘আল্লাহ  প্রত্েযক  জািতর  জন্য  নবী  িনর্বাচন  কেরেছন  ও  প্রত্েযক  নবীর  জন্য
’িনর্ধারণ কেরেছন তার প্রিতিনিধ। আিম হলাম এই জািতর নবী আর আলী হচ্েছ আমার স্থলািভিষক্ত প্রিতিনিধ বা ওসী।

উপিরউক্ত  আেলাচনা  েথেক  েয  িবষয়িট  প্রতীয়মান  হয়  তা  হচ্েছ  মহানবী  (সা.)  আল্লাহ  তায়ালার  িনর্েদশ  অনুযায়ী
সর্েবাত্তম ও  সুেযাগ্য ব্যক্িত হযরত আলী (আ.)-েক তাঁর স্থলািভিষক্ত বা খিলফা িনর্ধারণ কেরেছন। তাই তাঁর
আনুগত্য করা সকল মুসলমােনর জন্য ফরয। তাঁেক অমান্য করার অর্থ হচ্েছ আল্লাহ তায়ালার িনর্েদশ অমান্য করা। েস
কারেণ  আমােদর  সকেলর  দািয়ত্ব  হচ্েছ  রাসূেল  (সা.)  এর  িনর্ধািরত  ব্যক্িতর  অনুসরণ  করা।  (েমা.  আিনসুর  রহমান,

(রাযীন, ১ম বর্ষ, সংখ্যা ১

 


